
কাউকে বশ করার দোয়া: ইসলামী দষৃ্টিকোণ থেকে
প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের নিয়ম
ইসলামে দোয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মলূ্যবান আচার। এটি আল্লাহর কাছে মনের কথা বলার একটি মাধ্যম
এবং তার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার একটি পদ্ধতি। "কাউকে বশ করার দোয়া" একধরনের দোয়া যা কেউ কেউ
অন্যকে তাদের কথা শুনতে বা তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে প্রার্থনা করে। তবে, ইসলামী দষৃ্টিকোণ থেকে কাউকে বশ
করার দোয়া কতটা বৈধ এবং কিভাবে এটি করা উচিত, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো এই ব্লগে।

দোয়ার গুরুত্ব এবং ইসলামে দোয়ার ভূমিকা

দোয়া ইসলামের একটি প্রধান আচার যা প্রতিদিনের জীবনের অংশ হওয়া উচিত। এটি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা,
তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তার থেকে মাফ চাওয়ার একটি মাধ্যম। প্রিয় নবী মহুাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "দোয়া
ইবাদতের মজ্জা।" (তিরমিজি)।

কাউকে বশ করার দোয়ার প্রয়োজনীয়তা

মানষু সামাজিক জীব এবং তাদের জীবনে বিভিন্ন সম্পর্ক এবং যোগাযোগ রয়েছে। কখনও কখনও এই সম্পর্ক গুলিতে
সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কেউ কারও কথা শুনতে না চাইলে বা তাদের সঙ্গে অসদাচরণ করলে তা জীবনে অস্বস্তি
এবং কষ্ট সৃষ্টি করতে পারে। এমন অবস্থায় কাউকে বশ করার দোয়া একটি উপায় হতে পারে আল্লাহর কাছ থেকে
সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য।

কাউকে বশ করার দোয়া এবং ইসলামের দষৃ্টিকোণ

ইসলামে প্রতিটি দোয়া আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রার্থনা করার জন্য। কাউকে বশ করার দোয়া
যদি কারও উপর অন্যায় করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তবে তা হারাম এবং অবৈধ। তবে, যদি এটি সঠিক এবং
ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যেমন পরিবারে শান্তি বজায় রাখা বা সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য, তবে এটি বৈধ
হতে পারে।

বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যে দোয়া

● পরিবারে শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখা।
● সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করা।
● বনু্ধ এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা।

হারাম এবং অবৈধ উদ্দেশ্যে দোয়া

● কারও উপর অন্যায় করা।
● কারও স্বাধীনতা হরণ করা।
● কারও প্রতি ক্ষতি করা।

দোয়া করার পদ্ধতি

https://www.banglablogpost.com/2023/08/boshikoron.html
https://www.banglablogpost.com/2023/08/boshikoron.html


প্রথম ধাপ: নিয়ত করা

প্রথমে আপনাকে আপনার মনের মধ্যে সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য নিয়ে নিয়ত করতে হবে। আপনার দোয়া
শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় ধাপ: ওজু করা

ওজু বা পবিত্রতা অর্জ ন করা দোয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্রতা দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার একটি শর্ত ।

তৃতীয় ধাপ: দইু রাকাত নফল নামাজ আদায় করা

দোয়া করার আগে আপনি দইু রাকাত নফল নামাজ আদায় করতে পারেন। এটি আপনার দোয়ার গুরুত্ব এবং
আন্তরিকতা বদৃ্ধি করবে।

চতুর্থ ধাপ: দোয়া করা
কাউকে বশ করার দোয়া করার সময় আপনার মন ও মনোযোগ আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ রাখুন। দোয়া করুন আপনার
সমস্যার সমাধান এবং সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য। নিচে একটি দোয়ার উদাহরণ দেওয়া হলো:

দোয়া: "ইয়া আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাকে শক্তি দিন এবং আমার হৃদয়কে শান্তি দিন।
আমাকে এবং [ব্যক্তির নাম] মধ্যে ভালবাসা এবং সমঝোতা বদৃ্ধি করুন। আমাদের মধ্যে সদ্ভাব এবং শান্তি বজায়
রাখুন। আমিন।"

পঞ্চম ধাপ: ধৈর্য ধারণ করা

দোয়ার পর ধৈর্য ধারণ করুন। আল্লাহ সবসময় আমাদের দোয়া শুনেন এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো সময়ে তা
পূর্ণ করেন।

দোয়া করার সময় কিছু টিপস

১.আন্তরিকতা

দোয়া করার সময় আন্তরিকতা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ আমাদের হৃদয়ের অবস্থা জানেন, তাই আন্তরিকভাবে
দোয়া করা উচিত।

২. বিশুদ্ধ হৃদয়

দোয়া করার সময় আপনার হৃদয়কে পবিত্র ও বিশুদ্ধ রাখুন। অন্যের প্রতি কোনও খারাপ চিন্তা বা বিদ্বেষ রাখবেন
না।

৩. সঠিক সময়ে দোয়া

কিছু নির্দিষ্ট সময়ে দোয়া করার গুরুত্ব বেশি। যেমন, ফজরের সময়, মাগরিবের সময়, রাতে তাহাজ্জদুের সময়, এবং
জমুার দিন। এই সময়গুলোতে দোয়া করলে তা দ্রুত গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

৪. নিয়মিত দোয়া



দোয়া নিয়মিত করা উচিত। একবার দোয়া করে থেমে না থেকে, নিয়মিতভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। এটি
আপনার ইমানকে শক্তিশালী করবে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নত করবে।

উপসংহার
কাউকে বশ করার দোয়া ইসলামী দষৃ্টিকোণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় আচার হতে পারে, যদি এটি
সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। আল্লাহর কাছে দোয়া করার মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্যার
সমাধান পেতে পারি এবং আমাদের সম্পর্ক উন্নত করতে পারি। তবে, দোয়া করার সময় আন্তরিকতা, বিশুদ্ধ হৃদয়
এবং ধৈর্য ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ আমাদের সকলের দোয়া কবলু করুন এবং আমাদের জীবনকে শান্তি ও
সুখে ভরিয়ে দিন। আমিন।


